
েহ মানব সকল! েতামােদর েকউ েকােনা কথা জানেল েস েযন তা-ই
বেল। আর েয না জােন েস েযন বেল-আল্লাহই সর্বািধক জ্ঞাত।
েকননা এটাও জ্ঞােনর অংশ েয, েয িবষেয় জানেব না েস িবষেয়

বলেব, আল্লাহ ভােলা জােনন।

মাসরূক রহ. েথেক বর্িণত, িতিন বেলন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘ঊদ রািদয়াল্লাহু ‘আনহুর
কােছ েগলাম। িতিন বলেলন, েহ মানব সকল! েয েকউ েকােনা িকছু জােন েস েযন তা বেল। আর েয
জােন না েস েযন বেল, আল্লাহই ভােলা জােনন। েকননা এটাও জ্ঞােনর অংশ েয, েয িবষেয় জােন
না েস িবষেয় বলেব, আল্লাহ তা‘আলা ভােলা জােনন। েকননা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবী রাসূল
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম)-েক বেলেছন: “বলুন, আিম এর েমাকােবলায় েতামােদর

িনকট েকােনা প্রিতদান চাই না এবং আিম িমথ্যা দাবীদারেদর অন্তর্ভুক্ত নই।”
[সহীহ] [এিট বুখারী বর্ণনা কেরেছন।]

হাদীেসর অর্থ: মানুষেক যখন েকােনা িজিনস সম্পর্েক িজজ্েঞস করা হয় যা েস জােন, তখন েস তা
মানুষেক বেল িদেব, েগাপন করেব না। আর যিদ তােক এমন িজিনস সম্পর্েক িজজ্েঞস করা হয় যা েস
জােন না, তখন তার বলা উিচৎ: আল্লাহই ভােলা জােনন, উত্তর িদেত ভিণতা করেব না। “েকননা এটাও
জ্ঞােনর  অংশ  েয,  েয  িবষেয়  জানেব  না  েস  িবষেয়  বলেব,  আল্লাহ  ভােলা  জােনন।”  অর্থাৎ  অজানা
িবষয় সম্পর্েক “আল্লাহ অিধক জ্ঞাত”  বলা হচ্েছ জ্ঞােনর অংশ। েকননা েয  ব্যক্িত বেল,  ‘আিম
জািন  না’,  আর  আসেলই  েস  জােন  না,  তেব  েসই  প্রকৃত  জ্ঞানী।  েস  িনেজর  মূল্য  জােন  এবং  িনেজর
অবস্থানও  জােন  েয,  েস  জােন  না,  তাই  অজানা  িবষয়  সম্পর্েক  বেল,  আল্লাহই  ভােলা  জােনন।  আর
হাদীসিট মুসিলেমর বর্ণনায় এেসেছ এভােব: “েসই েতামােদর েভতর প্রকৃত জ্ঞানী, েয অজানা িবষয়
সম্পর্েক বেল, আল্লাহই ভােলা জােনন।” অর্থাৎ ব্যক্িত িনেজর জ্ঞােনর প্রিত পূর্ণ সুিবচার
কেরেছ, আর তার জন্েয অিধক মঙ্গলজনক হচ্েছ, েয িবষেয় জােন না েস িবষেয় বলেব: আল্লাহই অিধক
জােনন। অতঃপর ইবন মাস‘ঊদ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহর বাণী দ্বারা দলীল েপশ কেরন: “বলুন,
আিম  এর  িবিনমেয়  েতামােদর  কােছ  েকােনা  প্রিতদান  চাই  না  এবং  আিম  িমথ্যা  দাবীদারেদর
অন্তর্ভুক্ত  নই।”  [সূরা  েসায়াদ,  আয়াত:  ৮৬]  অর্থাৎ  আিম  েতামােদর  কােছ  েয  অহী  িনেয়  এেসিছ
তার িবিনমেয় িকছু চাই না; বরং আিম েতামােদরেক কল্যাণকর পথ প্রদর্শন কির এবং আল্লাহর িদেক
আহ্বান  কির।  “আর  আিম  িমথ্যা  দাবীদারেদর  অন্তর্ভুক্ত  নই।”  অর্থাৎ  আিম  েতামােদর  প্রিত
কেঠারতা আেরাপকারী নই বা না েজেন বলার ব্যক্িত নই। সারকথা হেলা, েয িবষেয় ফাতওয়া েদওয়া
ৈবধ েসখােনই শুধু ফাতওয়া িদেব, অন্য িবষেয় ফাতওয়া েদওয়া ৈবধ নয়। বাস্তব কথা হচ্েছ, আল্লাহ
যিদ কােরা জন্েয ইমাম বা দীনী েনতৃত্ব েদওয়ার িবষয়িট িলেখ রােখন, িযিন মানুষেদরেক ফেতায়া
িদেবন ও তােদরেক সিঠক পথ েদখােবন, তেব তা অবশ্যই হেব। আর যিদ আল্লাহ এটা না চান, তাহেল েস
যেতাই ফাতওয়া প্রদান করেত দুঃসাহস করুক, কখেনাই উপকাের আসেব না, বরং তা তার জন্য দুিনয়া ও
আিখরােত  ধ্বংস  ও  ক্ষিতর  কারণ  হেব।  েদখুন,  মাতািল‘উল  আনওয়ার  ‘আলা  িসহাহীল  আসার  (৪/৪৩৯);
শরহু  িরয়াদুস  সািলহীন,  ইবন  ‘উসাইমীন  (৬/৩৯১)।
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